
এমিস  কেলেজ  ধর্ষণ:  িডএনএ
পরীক্ষায়  ৪  জেনর  জিড়ত  থাকার
প্রমাণ
েচম্বার েডস্ক:: িসেলেটর এমিস কেলজ ছাত্রাবােস গৃহবধূেক ধর্ষেণর
িডএনএ  েটস্েটর  িরেপার্ট  েপেয়েছ  পুিলশ।  িরেপার্েট  ৪  জেনর  জিড়ত
থাকার প্রমাণ িমেলেছ। অন্যরা ধর্ষেণ সহেযািগতা কেরেছ বেল পুিলেশর
একিট  সূত্র  িনশ্িচত  কেরেছ।  িডএনএ  েটস্েটর  িরেপার্ট  পাওয়ার  পর
পুিলশ মামলার অিভেযাগপত্র দািখেলর প্রস্তুিত িনচ্েছ।

িবষয়িট িনশ্িচত কের িসেলট মহানগর পুিলেশর উপ-কিমশনার (গণমাধ্যম)
আশরাফ  উল্লাহ  তােহর  বেলন,  ‘পুিলেশর  হােত  ইেতামধ্েয  এমিস  কেলজ
ছাত্রাবােস  ধর্ষেণর  িডএনএ  িরেপার্ট  এেসেছ।  আদালেত  আসািমেদর
জবানবন্িদ,  িডএনএ  িরেপার্ট  সব  িমিলেয়  পুিলশ  আদালেত  অিভেযাগপত্র
দািখেলর প্রস্তুিত চলেছ।

তদন্ত  সংশ্িলষ্ট  মহানগর  পুিলেশর  (দক্িষণ)  এক  কর্মকর্তা  জানান,
প্রাপ্ত িডএনএ িরেপার্েট জানা যায় সাইফুর রহমান, তােরকুল ইসলাম,
মাহবুবুর  রহমান  রিন  ও  অর্জুন  লস্কর  ওই  গৃহবধূেক  ধর্ষণ  কের।
মামলার  অন্য  আসািমরাও  ধর্ষণকাণ্েড  সহেযািগতা  কেরেছ  বেল  পুিলশ
সত্যতা েপেয়েছ। অিভেযাগপত্েরর কাজ প্রায় েশষ।

িতিন জানান, গ্েরফতারকৃত ৮ জন আসািমেক পর্যায়ক্রেম পাঁচ িদন কের
িরমান্েড  িনেয়  িজজ্ঞাসাবাদ  কের  পুিলশ।  িরমান্ড  েশেষ  আদালেত  ১৬৪
ধারায়  জবানবন্িদ  েদয়  তারা।  জবানবন্িদেত  প্রধান  আসািম  সাইফুর,
তােরক,  শাহ  মাহবুবুর  ও  অর্জুন  লস্কর  ধর্ষেণর  কথা  স্বীকার  কের।
এছাড়া  রিবউল  ও  মাহফুজুর  ধর্ষেণ  সহায়তা  করার  কথা  আদালেত  স্বীকার
কের।

উল্েলখ্য,  গত  ২৫  েসপ্েটম্বর  রােত  িসেলেটর  এমিস  কেলজ  ছাত্রাবােস
গৃহবধূ  ধর্ষেণর  িশকার  হন।  েজারপূর্বক  তােক  ছাত্রাবােসর  েভতের
প্রাইেভটকাের িনেয় যায় ছাত্রলীেগর কর্মীরা। এ সময় স্বামীেক আটেক
েরেখ  গৃহবধূেক  ধর্ষণ  করা  হয়।  এ  ঘটনায়  মহানগর  পুিলেশর  শাহপরাণ
থানায় গৃহবধূর স্বামী বাদী হেয় মামলা দােয়র কেরন।
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